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এ জীবন যাদের হাত ধরে 


আমাদের কথা 


রাত গভীর। আপনি একা ঘুমিয়ে আছেন। চারপাশ অন্ধকার। কোনো 
কোলাহল নেই। সাড়া শব্দ নেই। হঠাৎ জেগে উঠলেন। চোখে ঘুমের 
ঘোরও নেই। অন্ধকার ছাড়া কিছু দেখতেও পেলেন না। উঠে বসবেন 
তাও মন সায় দেয়নি। আলো জ্বালাবেন? প্রয়োজন নেই। ভাবনায় 
পড়লেন। ভাবনার সাগরে জীবন-মৃত্যু। কবর। পরকাল। হাশর। পুলসিরাত। 
জান্নাত। জাহান্নাম। কোন পথের যাত্রী আমি? এ জীবনকে কোন পথে 
নিয়ে যাচ্ছি? এ জীবনের আমানত কতোটুকু রক্ষা করছি? কেনো এলাম 
এ পৃথিবীতে? 

যে মনে সামান্য ইমানের আলো তার মনে এমন ভাবনা অমূলক কিছু 
নয়। জীবনের নানা পথে, নানা পাঠে এমন ভাবনা প্রায়ই উদয় হয়। মনের 
জানালায় এমন শত ভাবনার বসবাস। ভাবনার প্রথম প্রশ্ন জীবন কী? 
জীবনের অর্থ কী? এমন প্রশ্নের ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে বইটির প্রথম 
প্রবন্ধে। জীবনের অর্থ যারা খুজে তাদের জন্য এ বই। যারা সত্যের আলো 
পেয়েছেন, ইমানের পথে হাঁটতে চান তাদের সহায়ক পথযাত্রী হবে এ 
বইয়ের প্রতিটি প্রবন্ধ। 

ইসলামের প্রতিটি বিষয় সংক্ষেপে তুলে আনা হয়েছে এ বইয়ে। রয়েছে 
কুরআন হাদিসের উদ্ধৃতি। ইমান, আমল, ইবাদত, সামাজিক আচার- 
ব্যবহার, মৃত্যু, পরকাল ও জান্নাতসহ ইসলামের প্রায় ৪০টি বিষয় স্থান 
পেয়েছে বইটিতে। ইসলাম নিয়ে লেখা বিষয়ভিত্তিক বইয়ের সংখ্যা কম নয়। 
তবে একই বইয়ে ইসলামের সকল মৌলিক বিষয় স্থান পেয়েছে এমন বই 
চোখে পড়ার মতো না। কলবরে ছোট হলেও ইসলামের একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র 
তুলে ধরা হয়েছে এ বইয়ে। লেখকের ভাষা-দক্ষতা ও সাহিত্যগুণও স্থান 
পেয়েছে প্রতিটি প্রবন্ধে। এ বই একজন পাঠকের সত্যের দিশারি হলেও 
আমাদের সমন্বিত কষ্ট স্বার্থক এমনটাই বিশ্বাস করি। 

















লেখকের কথা 


রাশিদ রিয়াজ। আমাদেরসময়ডটকম অনলাইনের নির্বাহীসম্পাদক। 
আমাদের বড় ভাই। ধার্মিক সাংবাদিক। নিষ্ঠাবানও। 

২০১৬ সাল। একই প্রতিষ্ঠানে আমিও তখন কর্মরত। সাংবাদিকতার 
পাশাপাশি ধর্মবিভাগে কলাম লিখি। আমার প্রতিটি ধর্মীয় কলাম রাশিদ 
ভাই দেখে দিতেন। পুরো লেখার হৃদপিগুটাকে শিরোনামে তুলে 
আনতেন। সঙ্গে প্রতিটি লেখার ভূয়সী প্রশংসাও। উৎসাহ দিতেন 
হৃদয়ভরে। তার উৎসাহ ও প্রেরণা থেকেই নিত্যনতুন লেখার জন্ম। 
পাঠকের কাছেও বিপুল সমাদৃত। কিছুদিনের মাঝেই অনলাইন 
পাঠকের কাছে আমাদের ধর্মীয় বিভাগ হয়ে উঠে জনপ্রিয়। দেশের নানা 
প্রান্ত থেকে ফোন আসে। ধারাবাহিক কলাম চালিয়ে যাওয়ার তাগাদা। 
পাঠকের ভালোবাসায় নিয়মিত লিখে যাই। অনলাইনে ইসলামকে সহজ 
সাবলীল ভাষায় তুলে ধরার চেষ্টা। এ চেষ্টা থেকেই “যে জীবন 
আসমানের*-এর জন্ম। সমাদৃত ও নির্বাচিত কলামগুলো নিয়ে সাজানো 
হয়েছে বইটি। নামটিও দিয়েছেন রাশিদ ভাই। একটি লেখায় মুগ্ধ হয়ে 
তিনি এ শিরোনামটি দাঁড় করিয়েছিলেন। এ বই প্রকাশে কৃতজ্ঞতার 
প্রথম কাতারেই রাশিদ ভাই জায়গা করে আছেন। যদিও সবাইকে 
ছাড়িয়ে আছেন আমার লেখালেখির একমাত্র গুরু হুমায়ুন আইয়ুব। 
প্রিয়তমা নুসরাত জাহান। যার কাছে খণী হয়ে আছি আমি ও আমার 
বই। তার আগ্রহ ও উৎসাহ থেকেই লেখাগুলো মলাটবদ্ধ করার 
উদ্যোগ নিই। পাঠকপ্রিয় লেখক ও অনুবাদক আহসান ইলিয়াস 
ভাইয়ের আন্তরিক প্রচেষ্টা ও বিশ্বস্ততায় বইটি প্রকাশের দায়িত্ব 
নিয়েছে সৃজন ও রুচিতে অনন্য “পড়প্রকাশ;। সহকর্মী ও বন্ধু 
মোহাম্মদ রবিউল পাশে থেকে সাহস যুগিয়েছেন। আল্লাহ তায়ালার 
পক্ষ থেকে এ বই আমার দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ উপহার। প্রথম উপহার আমার 
একমাত্র মেয়ে নুসাইবা ফাইজা। রাব্বে কারিম সংশ্লিষ্ট সকলকে কবুল 
করুন। আমিন। 
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১০ 


যে জীবন আসমানের 


জীব? কার জন্য এ জীবন? জীবনের রহস্য কী? জীবন কি 
শুধুই বেঁচে থাকার জন্য লড়াই করা? 

জীবনের অর্থ একেকজনের কাছে একেক রকম। কারও কাছে একমুঠো 
ভাত যোগানোর নাম জীবন। কারও কাছে সন্তানদের মানুষ করার নাম 
জীবন। কারও কাছে সম্পদের প্রাচুর্য গড়ে তোলার নাম জীবন। কারও 
কাছে একটু ভালোভাবে বেঁচে থাকার নাম জীবন। কারও কাছে 
বিলাসিতার নাম জীবন। জীবনের মর্ম কি আসলেই তা? 


আমরা প্রতিনিয়ত কতকিছুর পেছনে ছুটছি? জীবনে সাফল্য পেতে ভোর 
থেকে সন্ধ্যা অবধি নিরন্তন ছুটে চলা আমাদের। পড়াশোনায় সাফল্য 
পেতে, ক্যারিয়ার গড়তে, সম্পদের পেছনে, ক্ষমতার পেছনে আরও কত 
কী? কিন্তু একবারও কি ভেবেছি এগুলোই শুধু জীবনের কর্ম নয়? 
এগুলোই জীবনের মর্ম নয়? আজ মৃত্যু হলে কাল থেমে যাবে জীবনের 
চাকা। তা হলে কী করে শুধু এগুলোই জীবনের অর্থ হয়ে দাঁড়ায়? 

আপনার সৃষ্টির রহস্য কি শুধু দুনিয়ার জীবনেই সাফল্য? সৃষ্টি না হলে 
এসব ভাবনা আপনার মাথায় কোনোদিন কাজ করতো না। জীবন 
পেয়েছেন বলেই একেকজন একেকভাবে জীবনের ব্যাখ্যা দিচ্ছেন। কিন্তু 
দিলেন, সত্য ও ন্যায় বুঝার ক্ষমতা দিলেন তিনি কেনো এই জীবন দান 
করলেন একবারও কি ভেবেছে এ মন। তার সৃষ্টির রহস্য কী? এ 
কৌতুহল কেনো জেগে ওঠে না আমাদের মনে! জীবন থেকেই আমরা 
জীবনকে ভাবতে শিখেছি। জীবনের দেখাদেখি জীবন চালিয়ে নিই। কিন্তু 











১১ 


যে জীবন আসমানের 


জীবনের পরেও যে এক অনন্ত জীবন অপেক্ষা করছে তার জন্য কতটুকু 
প্রস্তুতি আছে আমাদের? 


আমরা জীবনকে যেভাবেই ভাবি; জীবনের সৃষ্টিকর্তা জীবনের ব্যাখ্যা 
দিয়েই জীবন সৃষ্টি করেছেন। তিনি বলেছেন জীবনের মালিক তিনিই। 
তিনিই জন্মদাতা। তিনিই মৃত্যুদাতা। জীবন-মৃত্যুর ক্ষমতা তারই হাতে। এ 
জীবনের বিনিময়ে তিনি মানুষকে মহাপুরসকারে ভূষিত করতে চান। 
বিনিময়ে পাবে অনন্তকালের সুখ শান্তি। যারা সৃষ্টিকর্তাকে মেনে চলবে, 
তার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবে, জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত তার রচিত পথে জীবন 
এগিয়ে নেবে, তারাই সফল। তারা জীবনের পরীক্ষায় উত্তীৰ্ণ৷ তাদের 
জন্যই রয়েছে চির শান্তির সুসংবাদ। তাই এ জীবনকে জানতে চাইলে 
যেতে হবে ইসলামের পথে। 

ইসলাম পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা। সেখানে মহান আল্লাহ ফল মানবজাতির সব 
সমস্যার সমাধান দিয়েছেন। ধর্ম, রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতিসহ 
সকল কিছুর সমাধান রয়েছে এখানে। সৃষ্টিকুল কীভাবে পরিচালিত হবে, 
কিসে তাদের কল্যাণ তা স্রষ্টার চেয়ে বেশি কেউ জানে না৷ 
“নিশ্চয় আল্লাহর মনোনীত জীবনব্যবস্থা হলো ইসলাম।”+ এটিই জীবনের 
গাইডলাইন। এ বিধান মানাই মানুষের জীবনের লক্ষ্য। আর এর নামই 
হচ্ছে ইসলাম। 


আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণকারীকে মুসলিম বলে। তিনি আল্লাহর দীনে 
প্রবেশ করেছেন। আর দীন অর্থ আল্লাহর দেওয়া জীবনব্যবস্থা। আল্লাহর 
মনোনীত জীবনব্যবস্থা। আল্লাহ &%% বলেছেন, “আজ আমি তোমাদের 
জন্য তোমাদের (দীন) জীবনব্যবস্থা পরিপূর্ণ করে দিলাম।”২ 

এ আয়াতের মাধ্যমেও বুঝা যায় আল্লাহ এ মানুষকে কেনো সৃষ্টি 
করেছেন। গোটা বিশ্বের ডান্তারদের যদি জিজ্ঞেস করা হয়, মানুষের চক্ষু 
কি বিশেষ কোনো উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করা হয়েছে, তারা সকলে একবাক্যে 
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১২ 


উত্তর দেবে, হ্যাঁ। এমনিভাবে মুখ, কান, নাক, হাত, পা, হৃদপিণ্ড, 
ফুসফুস, এমনকি শিরা-উপশিরা সম্পর্কে যদি জিজ্ঞাসা করা হয়, এগুলো 
সৃষ্টির কি কোনো রহস্য রয়েছে, তা হলে তারা অবশ্যই উত্তর দেবে, হ্যাঁ। 
যদি তাদেরকে সেগুলোর বিস্তারিত বর্ণনা দিতে বলা হয় তা হলে তারা 
অনেক বছর লেগে যাবে। সাধারণ দৃষ্টিতে আমরা লক্ষ্য করে থাকি যে, 
মুখ দিয়ে সমস্ত শরীরের জন্য খাওয়ার কাজ সম্পন্ন হচ্ছে। নাক দিয়ে ঘ্ৰাণ 
গ্রহণের কাজ সুসম্পন্ন হচ্ছে। পা দিয়ে হাঁটার কাজ হচ্ছে। এমনিভাবে 
প্রত্যেক অঙ্গ কোনো-না-কোনো গুরুতৃপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে। 
অর্থাৎ প্রত্যেক অঙ্গ সৃষ্টির একটি উদ্দেশ্য রয়েছে। যদি প্রতিটি অঙ্গ 
সৃষ্টির উদ্দেশ্য থেকে থাকে তা হলে কি প্রশ্ন জাগতে পারে না যে মানব- 
সৃষ্টির উদ্দেশ্য কী? মানবজাতিকে কেনো সৃষ্টি করা হয়েছে? 

আল্লাহ ঞ্$ কোনোকিছু অনর্থক সৃষ্টি করেননি। বরং তিনি অনর্থক 
কোনোকিছু করা থেকে পবিত্ৰ। তিনি বলেন, “তোমরা কি মনে করেছিলে 
আমি তোমাদের অনর্থক সৃষ্টি করেছি এবং তোমরা আমার দিকে 
প্রত্যাবর্তিত হবে না? সুতরাং সত্যিকারের মালিক আল্লাহ মহিমাহিত। 
তিনি ছাড়া কোনো (সত্য) ইলাহ নেই। তিনি সম্মানিত “আরশের রব?” 


আল্লাহ “হেকমত” বা প্রজ্ঞার গুণে গুণাধিত। তাঁর মহান নামের মধ্যে 
আছে, “আল-হাকিম? বা প্রজ্ঞাবান। তিনি মহান হেকমত ও সার্বিক 
কল্যাণের ভিত্তিতে সৃষ্টি করে থাকেন। এ হেকমত কেউ জানে; কেউ 
জানে না। আল্লাহ এ বলেন, “আমি আসমানসমূহ, জমিন এবং এ 
দুইয়ের মধ্যে যা-কিছু আছে তা খেলাচ্ছলে সৃষ্টি করিনি। আমি এ দুটো 
যথাযথভাবেই সৃষ্টি করেছি; কিন্তু তাদের অধিকাংশই তা জানে না।”? 

চতুষ্পদ জন্তুর মতো শুধু পানাহার ও বংশবৃদ্ধির জন্য আল্লাহ খু মানুষ 
সৃষ্টি করেননি। আল্লাহ মানুষকে সম্মানিত করেছেন। অনেক সৃষ্টির উপর 
আল্লাহ মানুষকে মর্যাদা দিয়েছেন। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ কুফরিকে গ্রহণ 
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১৩ 


যে জীবন আসমানের 


করে নিয়েছে এবং যে মহান উদ্দেশ্যে তাদের সৃষ্টি করা হয়েছে, তারা তা 
বেমালুম ভুলে গেছে বা অস্বীকার করেছে। তাদের চরম উদ্দেশ্য হচ্ছে, 
দুনিয়া উপভোগ করা। এদের জীবন চতুষ্পদ জন্তুর জীবনের মতো। বরং 
তারা চতুষ্পদ জন্তুর চেয়ে অধম। তাদের সম্পর্কে আল্লাহ গু বলেন, “কিন্তু 
যারা কুফরি করে তারা ভোগ-বিলাসে মত্ত থাকে এবং তারা আহার করে 
যেমন চতুষ্পদ জন্তু আহার করে। আর জাহান্নামই তাদের বাসস্থান।”£ 


আল্লাহ ধল আসমান-জমিন, জীবন-মৃত্যু সৃষ্টি করেছেন পরীক্ষা করার 
জন্য। মানুষকে পরীক্ষা করার জন্য যে, কে তার আনুগত্য করে, যাতে 
তাকে পুরস্কৃত করতে পারেন; আর কে তার অবাধ্য হয়, যাতে তাকে 
শাস্তি দিতে পারেন। মানবজাতিকে সৃষ্টি করার প্রধান লক্ষ্য তাকে 
তাওহিদের নির্দেশ করা এবং একমাত্র তারই ইবাদত করার আদেশ করা, 
তার কোনো শরিক নেই। এটাই সবচেয়ে বড় পরীক্ষা। তিনি বলেন, “আর 
আমি জিন ও মানুষকে কেবল এ জন্য সৃষ্টি করেছি যে, তারা আমার 
ইবাদত করবে।”* 

অন্যত্র আল্লাহ গু বলেন, “আমি প্রত্যেক জাতির নিকট রাসুল প্রেরণ 
করেছি আল্লাহর ইবাদত করার এবং তাগুতকে বর্জন করার নির্দেশ 
দেওয়ার জন্য।” ৷ 

আল্লাহ গু বলেন, “হে মানবসমাজ, তোমরা তোমাদের পালনকর্তার 
যাত রত যিনি তোমাদের এবং তোমাদের পূর্ববর্তীদের সৃষ্টি করেছেন। 
তাতে আশা করা যায়, তোমরা পরহেযগারি অর্জন করতে পারবে।”” 
অন্যত্র তিনি বলেন, “যিনি মৃত্যু ও জীবন সৃষ্টি করেছেন, যাতে তিনি 
তোমাদের পরীক্ষা করতে পারেন, কে তোমাদের মধ্যে আমলের দিক 
দিয়ে উত্তম। আর তিনি মহাপরাক্রমশালী, অতিশয় ক্ষমাশীল।” 
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১৪ 


আল্লাহ 3 মানুষকে তার ইবাদতের জন্য তৈরি করলেও বান্দাকে বুঝতে 
হবে ইবাদত করা না-করার মধ্যে আল্লাহর কিছু আসে যায় না। তিনি 
মানুষ বা জিনসহ কারও ইবাদতের মুখাপেক্ষী নন। “এবং মুসা বললেন, 
তোমরা এবং পৃথিবীর সবাই যদি কুফরি করো, তবু আল্লাহ গু 
অমুখাপেক্ষী, যাবতীয় গুণের আধার।’ 

তবে মানুষ বা জিন ইবাদতের মাধ্যমে ত্রষ্টার সন্তুষ্টি বিধান করতে পারে। 
মাধ্যমে তারা নিজের কৃতজ্ঞতা তথা নিজের আনুগত্যের পরিচয় দিতে 
পারে। এ কারণে হজরত আলি & বলতেন, “হে আল্লাহ, আমি 
জাহান্নামের ভয়ে বা জান্নাতের লোভে তোমার ইবাদত করি না, আমি 
তোমার ইবাদত করি কারণ তুমি ইবাদতের যোগ্য।? 


আল্লাহই কেবল আমাদের ইবাদত পাওয়ার যোগ্য। কেননা তিনি আমাদের 
যোগান। সর্বক্ষেত্রে বান্দা তার মুখাপেক্ষী। আর কোনো সত্তা এ সক্ষমতার 
অধিকারী নয়। তিনিই এ জীবনের মালিক। তিনিই বিশ্ব ভূমণ্ডলের মালিক। 
তিনি জান্নাত জাহান্নামের মালিক। অতএব, এ জীবন তার কাছে সমর্পণ 
করাই হলো বান্দার জন্য কল্যাণকর। তার বিধানমতে চললেই আমাদের 
জন্য পার্থিব ও পরকালীন সুখ বয়ে আসবে। জীবনও হবে সফল। এ 
জীবন হবে আসমানের মালিক আল্লাহ রাবুবল আলামিনের। 
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১৫ 


ইমানের সম্পদে সাজাও জীবন 


ইসলাম ধর্মের মূল ভিত্তি। ইমান ছাড়া ধর্ম পালন বৃথা। নামাজ, 

রোজা, হজ, জাকাত সকল ইবাদতেই ইমানের দাবি অগ্রগণ্য। যার 

শুধু ইমানের দৌলত রয়েছে তার জন্যও পরকালে মুক্তির আশা করা যায়। 

এমনই বলেছেন ইসলামধর্মের বাৰ্তাবাহক হজরত মুহাম্মদ %। রাসুল % 

বলেছেন, “যে ব্যন্তি মারা যায়, আর সে জানে যে আল্লাহ ছাড়া কোনো 
ইলাহ নেই, সে জান্নাতে প্রবেশ করল? ৷” 


অপর এক হাদিসে বলেছেন, “জান্নাতের অধিবাসীরা জান্নাতে প্রবেশ 
করবে আর জাহান্নামের অধিবাসীরা জাহান্নামে প্রবেশ করবে, এরপর 
আল্লাহ 3 বলবেন, জাহান্নাম থেকে বের করো, যার অন্তরে এক সরিষার 


মহানবি &৪-এর এই হাদিসে যার অন্তরে বিন্দুপরিমাণ ইমান রয়েছে সেও 
জান্নাতে যাবে বলে ঘোষণা করা হয়েছে। এ ইমানের মাত্রা কতটুকু? 
ইমানের প্রথম মাত্রা আল্লাহ & কে কোনো অংশীদারিতৃ ছাড়াই ইলাহ রুপে 
মেনে নেওয়া। তাঁর সঙ্গে কাউকে শরিক না করা। মুর্তিপূজা, আগুনপ্জা, 
মানুষপূজা, প্রাণিপুজা না করে শুধু মনেপ্রাণে এক আল্লাহর অস্তিত্ব স্বীকার 
করার দ্বারাই বান্দা জাহান্নামের অনন্ত প্রজ্বলন থেকে ক্ষমা পেতে পারে; 
যদি এ ইমান ছাড়া তার জীবনে কোনো নেক কাজ নাও থাকে। 


ইমান না এনে কিংবা শিরক করে মানুষ যতই ভালো কাজ করুক না 
কেনো সে ভালো কাজ বা ইবাদতের কোনো মূল্য নেই। তোমার নামাজ, 








>>, মুসলিম-২৮৩ 
১২. বুখারি-২২ 


১৬ 


কাজ হবে একমাত্র আল্লাহর জন্য। লোক-দেখানো ইবাদত কিংবা আল্লাহ 
বিনে কাউকে সন্তুষ্ট করার জন্য ইবাদত করা আল্লাহর দরবারে গ্রহণযোগ্য 
নয় বরং এ কারণে ভয়াবহ শাস্তি অপেক্ষা করছে। 


আল্লাহর প্রতি পূর্ণাঙ্গ ইমান আনার পর পাশাপাশি মুহাম্মদ % কে 
আল্লাহর প্রেরিত রাসুল ও দূত হিসাবে মেনে নেওয়া। এটি ইমানের 
দ্বিতীয় ধাপ। সেই সঙ্গে নির্ভরযোগ্য সূত্রে বর্ণিত তাঁর সকল বাণী ও 
হাদিসের উপর আমল করা। সৃষ্টিকৰ্তা আল্লাহ ধল কে ভালোবাসার পর 
পৃথিবীর সকল মানুষ থেকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসতে হবে মুহাম্মদ & 
কে। আপনার স্ত্রী, সন্তান-সন্ততি, বাবা-মা, ভাই-বোন থেকেও তাঁকে 
বেশি ভালোবাসতে হবে। এটাই ইমানের দাবি। এ ভালোবাসা তাঁর 
জীবনকর্ম থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে হোক কিংবা ইমানের দাবি থেকেই 
হোক, কিয়ামত পর্যন্ত আগত সকল মুমিনের সবচেয়ে বেশি ভালোবাসার 
উপযুক্ত মুহাম্মদ %। এ ভালোবাসা আল্লাহ ৬$-র পক্ষ থেকে নির্ধারিত। 
কুরআনে বলা হয়েছে, বলো, তোমাদের নিকট যদি আল্লাহ, তাঁর রাসুল 
এবং আল্লাহর পথে জিহাদ অপেক্ষা অধিক প্রিয় হয় তোমাদের পিতা, 
তোমাদের সন্তান, তোমাদের ভ্রাতা, তোমাদের পত্নী, তোমাদের সৃগোত্রীয়, 
আশংকা করো এবং তোমাদের বাসস্থান, যা তোমরা ভালোবাস, তবে 
অপেক্ষা করো আল্লাহর বিধান আসা পৰ্যন্ত। আল্লাহ সত্যত্যাগী সম্প্রদায়কে 
সৎপথ প্রদর্শন করেন না।” 


অপর আয়াতে বলা হয়েছে, হে রাসুল, আমি তোমাকে পাঠিয়েছি 
সাক্ষ্যদাতা, সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে, যাতে তোমরা আল্লাহ ও 
তাঁর রাসুলের প্রতি ইমান আন এবং রাসূলকে শক্তি যোগাও, তাঁকে সম্মান 
কর; আর সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করো? 
































১৩. সুরা তাওবা ৯ : ২৪ 
১. সুরা ফাতাহ ৪৮ : ৮-৯ 


১৭ 


যে জীবন আসমানের 


এ ছাড়া মুহাম্মদ & নিজেই ঘোষণা করেন, তোমাদের কেউ ততক্ষণ 
পৰ্যন্ত মুমিন হবে না যতক্ষণ আমি তার কাছে তার সন্তান ও পিতা- 
মাতার চেয়ে এবং সকল মানুষের চেয়ে অধিক প্রিয় না হব।** 


অপর এক হাদিসে নিজের জীবনের চাইতেও মুহাম্মদ $ কে বেশি ভালো 
না বাসলে প্রকৃত মুমিন হওয়া যাবে না বলে ঘোষণা করেন। তিনি বলেন, 
তোমরা কেউ ওই পর্যন্ত মুমিন হবে না, যে পৰ্যন্ত আমি তার কাছে তার 
প্রাণের চেয়েও বেশি প্রিয় না হবা”* 


কেরাম। তাবেয়ি, তাবে-তাবেয়িদের ইতিহাস এ কথাই প্রমাণ করে। 
আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ওপর ইমান আনার পর ইমানের আরও কিছু 
শাখা রয়েছে। ইমান আনতে হবে ফেরেশতাদের প্রতি, ইমান আনতে 
হবে আল্লাহর প্রেরিত গ্রন্থের প্রতি, ইমান আনতে হবে সকল নবি ও 
তাকদিরের প্রতি, ইমান আনতে হবে মৃত্যুর পর পুনরুখানের প্রতি। 


এ হলো ইমানের সাতটি শাখা। প্রত্যেক মুমিনকে এ সাতটি বিষয়ের প্রতি 
কোনোপ্রকার যাচাই-বাছাই ছাড়া ইমান ও বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে। 


আপনার ইমান পূর্ণাঙ্গ হবে না। কোনো ধরনের সন্দেহ পোষণ ছাড়া 
এসব বিষয়ের প্রতি ইমান আনতে হবে। সন্দেহ এবং বিশ্বাস এ দুটি 
যেমন এক হতে পারে না তেমনি সন্দেহ ও ইমান দুটি একসঙ্গে মূল্যবান 
হতে পারে না। বর্তমান সময়ে অনেক মুসলিমকেই বলতে শোনা যায়, 
আমার ভাগ্যে কোনো বিশ্বাস নেই। মানুষের কর্মই তার ভাগ্য। কথাটি 
শুনতে যুক্তিসঙ্গত মনে হলেও প্রকৃত বিষয়টি এমন নয়। আল্লাহ 9% 
প্রতিটি মানুষের জীবনে তার জন্ম, মৃত্যু, রিজিক, সফলতা ও ব্যর্থতা 
লিখে রেখেছেন। আল্লাহ গু না চাইলে বান্দা কোনোকিছু করতে সক্ষম 
নয়। তবে চেষ্টা ও দোয়ার মাধ্যমে ভাগ্যের কিছু কিছু বিষয় পরিবর্তন 
হয়ে থাকে। 





























১৫. বুখারি-১৪, মুসলিম-১৭৭ 
১৯. বুখারি-৬২৫৭, মুসনাদে আহমাদ-১৮০৪৭ 


১৮ 


কেউ প্রশ্ন করতে পারেন, আল্লাহ কুঞ্জ ভাগ্য লিখে রাখলে মানুষ তার 
কৃতকর্মের জন্য নিজে দায়ি নয়, আল্লাহ ফু লিখে রেখেছেন তাই হয়েছে। 
এমন প্রশ্নের উত্তরে বলা যায়, মানুষের ভালো-মন্দ কর্ম আল্লাহ লিখে 
দেননি বরং প্রতিটি মানুষ পৃথিবীতে এসে কী কাজ করবে আল্লাহ 3% 
আগে থেকে জানতেন বলে তিনি তা লিখে রেখেছেন। আল্লাহ ঝর লিখে 
রেখেছেন বলেই বিষয়টি ঘটেছে--এমন নয়। তবে ভাগ্যের কিছু বিষয় 
আল্লাহ গু নিজের হাতে রেখে দিয়েছেন। যেমন : জন্ম, মৃত্যু, রিজিক। 
এগুলো আল্লাহ &&-এর নির্ধারিত বিধান অনুযায়ী পরিচালিত হবে। কারও 
ক্ষমতা নেই এসব বিষয় পরিবর্তন করার। 


তাকদিরের ন্যায় ইমানের অন্যান্য বিষয়ের প্রতিও সন্দেহমুন্ত ইমান 
আনতে হবে। যেমন : কুরআন আল্লাহর প্রন্থ। এতে কোনো সন্দেহ নেই। 
এতে কোনো ভুল নেই। এর কোনো বিধান মানুষের জন্য ক্ষতিকর নয়। 
এ গ্রন্থের পরিবর্তনেরও ক্ষমতা কারও নেই। এ গ্রন্থ সংরক্ষণের দায় 
আল্লাহ পু নিজে নিয়েছেন। যেমন তিনি বলেন, “আমি কুরআন অবতীর্ণ 
করেছি এবং আমিই তার সংরক্ষণকারী'।* এ গ্রন্থের বিশুদ্ধতার ব্যাপারে 
তিনি বলেন, “এটি আল্লাহর কিতাব, এর মধ্যে কোনো সন্দেহ নেই। এটি 
হেদায়েত মুত্তাকিদের জন্য” ৷” 

এভাবেই সন্দেহাতীতভাবে ইমানের কথা বলা হয়েছে ইসলামধর্মে, যে 
ইমানের সঙ্গে কোনো শিরক-এর মিশ্রণ নেই, যে ইমানের সঙ্গে কোনো 
সন্দেহের মিশ্রণ নেই, যে ইমানের সঙ্গে পৃথিবীর কোনো তাগুতি শক্তি 
বিজয়ী হবে না। এ ইমান হবে পৃথিবীর সবচেয়ে শত্তিধর ইমান। এ 
ইমানের কাছে পৃথিবীর সকল শক্তি তুচ্ছ গণ্য হবে। শয়তান ও মানুষরূপী 
শয়তান সবাই এ ইমানের কাছে পরাজয় বরণ করবে। আল্লাহর প্রশ্নে, 
ফেরেশতাদের প্রশ্নে, আখেরাতসহ সকল প্রশ্নের কাছেই হার মানবে 
সকল প্রকার কপটতা, সন্দেহ, অন্যায়-অবিচার, শিরক ও খোদাদ্রোহী 
সকল শত্তি। আল্লাহ গু মুমিনদেরকে এমন ইমানের সাজে জীবন 
রাঙানোর তাওফিক দান করুক। 
































১৭. সুরা হিজর ১৫ : ৮ 
+৮. সুরা বাকারা ২: ২ 


১৯ 


মন এক দেহঘরি 


ন এক দেহঘরি। এ মনে যাকে জায়গা দেবেন সেই ঘড়ির 

কাটার মতো ঘুরপাক খাবে। শান্তি পাবেন তার স্মরণে, তার ধ্যানে। 
মানবদেহের মন বড় বৈচিত্রযময়। মনকে পাগলও বলেছেন অনেকে । তবে 
এ পাগল মনে যদি আল্লাহ ঞ্ু্-এর স্মরণ জাগাতে পারেন শান্তি পাবেন 
দেহ-মনে। মানুষের প্রেম, স্মরণ, ধ্যান আপনাকে পাগল করে দিলেও 
আল্লাহ ঞ্&্-এর ভালোবাসা, তার স্মরণ, তাকে নিয়ে ভাবা আপনার মনে 
বইয়ে দেবে প্রশান্তির বাতাস। খুলে যাবে হৃদয়ের দরিয়া। এ দরিয়ার 
স্রোতে ভাসতে ভাসতে আপনি পেয়ে যাবেন প্রকৃত মাহবুবকে। 
মহান আল্লাহ ঞ পবিত্ৰ কুরআনে বলেন, “তোমরা আমাকে স্মরণ করো, 
আমি তোমাদের স্মরণ করব।,১৯ দুনিয়া ও আখেরাতে শান্তি ও মুক্তির 
একমাত্র উপায় হচ্ছে আল্লাহর স্মরণ। বেশি বেশি করে মহান আল্লাহর 
জিকির করার নির্দেশ দিয়ে তিনি বলেন “হে ইমানদারগণ, তোমরা 
আল্লাহকে অধিক স্মরণ করবে এবং সকাল-সন্ধ্যা আল্লাহর পবিত্রতা ও 
মহিমা ঘোষণা করবে।”২০ 


হজরত আবদুল্লাহ ইবনে বুসরা && বর্ণিত হাদিসে তিনি বলেন, “এক 
বেদুইন রাসুল $-এর দরবারে এসে বললেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ, সর্বোত্তম 
ব্যক্তি কে? রাসুল ঞ& জবাবে বললেন, যার হায়াত দীর্ঘ এবং যে বেশি নেক 
আমল করেছে। আবার সে জিজ্ঞেস করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ, কোন আমল 
সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ? রাসূল £& বললেন, তুমি দুনিয়া ত্যাগ করবে আর তখন 




















১৯, সুরা বাকারা ২ : ১৫২ 
২০. সুরা আহজাব ৩৩ : ৪১-৪২ 


তোমার মুখে আল্লাহর জিকির থাকবে অর্থাৎ সর্বদা আল্লাহর জিকির করাই 
সৰ্বোত্তম ইবাদত।”১+ 

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে বুসর & বর্ণিত অন্য এক হাদিসে তিনি বলেন, 
“এক ব্যন্তি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, ইসলামের বিধি-বিধান আমার 
ওপর অনেক। আমাকে সংক্ষেপে কিছু বলে দিন, যা আমি ধরে থাকতে 
পারি। রাসুল % বললেন, “তোমার জিহ্বা যেন সর্বদা আল্লাহর জিকির 
করতে থাকে।’” ২২ 

আল্লাহর জিকিরই হচ্ছে সৰ্বোত্তম ইবাদত। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে- 
‘আল্লাহর জিকিরই সর্বশ্রেষ্ঠ’ ১ 


আল্লাহর জিকির করে, যারা আল্লাহকে স্মরণ করে, তারাই দুনিয়া ও 
আখেরাতে সফল। নির্দেশ আছে, “যারা দাঁড়িয়ে, বসে, শুয়ে তথা 
সর্বাবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করে, আল্লাহর জিকির করে এবং আকাশ ও 
পৃথিবীর সৃষ্টি সম্বন্ধে চিন্তা করে এবং বলে, হে আমাদের প্রতিপালক, 
তুমি এটা নিরর্থক সৃষ্টি করনি, তুমি পবিত্ৰ; তুমি আমাদের জাহান্নামের 
আজাব থেকে রক্ষা করে৷’ * 


এই কালব বা অন্তরকে বিশুদ্ধ রাখার একমাত্র পন্থা হলো আল্লাহর 
জিকির। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, “আল্লাহর জিকিরেই কালব বা 
অন্তর প্রশান্ত হয়।”২৫ 


আল্লাহর জিকিরের ফজিলত ও গুরুত্ব সম্পর্কে হজরত আনাস & & বর্ণিত 
হাদিসে রাসুল % বলেন, “তোমরা যখন বেহেশতের বাগানে যাবে, তখন 
তোমরা তার ফল খাবে। সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ, 
বেহেশতের বাগান কী? তিনি বললেন,’ “জিকিরের মজলিস।”২৬ 





২১. আহমাদ-১৭৬৮০, তিরমিজি-২৩৩০ 

২২, আহমদ- ১৭৬৯৮, ইবনে মাজাহ-৩৭৯৩ 
২৩. সুরা আনকাবুত ২৯ : ৪৫ 

২. সুরা আলে-ইমরান ৩ : ১৯১ 

২৫. সুরা রাদ ১৩ : ২৮ 

২৬. মুসনাদে আহমদ-১২৫২৩ 


২১ 


যে জীবন আসমানের 


' আল্লাহ" ডাকের শান্তি ও উপকারিতা 


পৃথিবীর কোনোকিছুই আল্লাহ তায়ালা অনর্থক সৃষ্টি করেননি। সকল 
কিছুই মানুষের উপকারের জন্য। মহান আল্লাহ তায়ালার ইবাদতেও 
তত্ত্ব গবেষণা করতে গিয়ে বিজ্ঞানীদের সামনে এসব অবিশ্বাস্য 
উপকারিতা বের হয়ে আসে। দৈহিক ইবাদত খুব সহজেই মানুষের রোগ 
প্রতিরোধ করে থাকে। 


সম্প্রতি নেদারল্যান্ডের মনোবিজ্ঞানী ভ্যান্ডার হ্যাভেন (Vander Hoven) 
পবিত্ৰ কুরআন অধ্যয়ন ও বার বার “আল্লাহ্‌” শব্দ উচ্চারণে রোগী ও 
স্বাভাবিক মানুষের ওপর তার প্রভাব সম্পর্কিত একটি আবিষ্কারের কথা 
ঘোষণা করেছেন। ওলন্দাজ এই অধ্যাপক বহু রোগীর ওপর দীর্ঘ তিন বছর 
পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে; গবেষণার পর এই আবিষ্কারের কথা ঘোষণা 
করেন। যেসব রোগীর ওপর তিনি সমীক্ষা চালান, তাদের মধ্যে অনেক 
অমুসলিমও ছিল, যারা আরবি জানত না। তাদের পরিষ্কারভাবে ‘আল্লাহ’ 
শব্দটি উচ্চারণ করার প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এই প্রশিক্ষণের ফল ছিল 
বিস্ময়কর, বিশেষ করে যারা বিষণ্ণতা ও মানসিক উত্তেজনায় ভুগছিলেন 
তাদের ক্ষেত্রে। 


হ্যাভেন জানান, আরবি-জানা-মুসলমানরা যারা নিয়মিত কুরআন 
তিলাওয়াত করেন, তারা মানসিক রোগ থেকে রক্ষা পেতে পারেন। 
‘আল্লাহ’ কথাটি কীভাবে মানসিক রোগ নিরাময়ে সাহায্য করে তার 
ব্যাখ্যাও তিনি দিয়েছেন। তিনি তার গবেষণাকর্মে উল্লেখ করেন, 
“আল্লাহ” শব্দটির প্রথম বর্ণ আলিফ আমাদের খ্বাসযন্ত্র থেকে আসে 
বিধায় তা শ্বাস-প্রশ্বাস নিয়ন্ত্ৰণ করে। তিনি আরও বলেন, লাম বর্ণটি 
উচ্চারণ করতে গেলে জিহ্বা উপরের মাড়ি সামান্য স্পর্শ করে একটি ছোট 
বিরতি সৃষ্টি করে এবং তারপর একই বিরতি দিয়ে এটাকে বার বার 
উচ্চারণ করতে থাকলে আমাদের শ্বাসযন্ত্রে একটা সৃস্তিবোধ হতে থাকে। 
শেষ বর্ণ ‘হা’র উচ্চারণ আমাদের ফুসফুস ও হৃদযন্ত্রের মধ্যে একটা 
যোগসূত্ৰ সৃষ্টি করে তা আমাদের হৃদযন্ত্রের স্পন্দনকে নিয়ন্ত্রণ করে। 























২২ 


মনের শান্তি পেতে 


কে না চায়। মনের শান্তিই বড় শান্তি। অর্থ প্রাচুর্য মানুষকে শান্তি 
দিতে পারে না। মনে শান্তি থাকলেও কুড়েঘরেও বাস করে সুখ 
পাওয়া যায়। আর মনে শান্তি না থাকলে পাঁচতারকা হোটেলে ঘুমিয়েও 
শান্তি নেই। মানুষমাত্র শান্তিপাগল। সবাই জীবনে শান্তি চায়। 
মনোবিজ্ঞানীরা মনে করেন, মানুষের সর্বোচ্চ চাওয়া হলো তার অন্তরের 
শান্তি। মানুষের এই চাহিদার সাথে মিল রেখেই কুরআনে জান্নাতের একটি 
নাম উল্লেখ করা হয়েছে “দার আস-সালাম” (চিরশান্তির আবাস)। 
সেখানে মানুষ খুজে পাবে তার আত্মার শান্তি। আল্লাহর গুণবাচক একটি 
নাম 'আস-সালাম' (শান্তির উৎস)। ইসলাম শব্দটিও “সালাম” শব্দমূল 
থেকে উদ্ভুত, যার অর্থ শান্তি। 
ইমাম ইবনে তাইমিয়া &, এর মতে, “পৃথিবীতে একটি জান্নাতের অবস্থান 
রয়েছে। পারলৌকিক জান্নাতে প্রবেশের জন্য মানুষকে আগে এই 
ইহলৌকিক জান্নাতে প্রবেশ করতে হয়। আর এই জান্নাত হলো আত্মতৃপ্তি 
ও হৃদয়ের প্রশান্তির জান্নাত” 
মানুষ সৃভাবতই অশান্তপ্রকৃতির। সে সবসময় ক্ষতিকর কর্মকান্ডে লিপ্ত হয়ে 
পড়ে। ফলে সে সর্বদাই অশান্তিতে থাকে। এই অশান্তির জীবন থেকে বের 
হয়ে মানুষ যদি শান্তিময় জীবন গড়ে তুলতে আগ্রহী হয়, তা হলে তার 
উচিত আত্মার প্রশান্তি অর্জনের জন্য চেষ্টা করা। আত্মার প্রশান্তি অর্জনের 
জন্য নিচের পদক্ষেপগুলো তাকে সাহায্য করতে পারে। 











২৩ 


যে জীবন আসমানের 


আল্লাহর বড়ত্ব ও মহত্ত্ব অনুধাবন 
আল্লাহর বড়ত্ব, মহিমা ও তার মহত্ব হৃদয় দিয়ে অনুধাবন করা উচিত। যে 
আল্লাহর মহত্ত ও মহিমা অনুধাবন করতে সক্ষম হবে, তার কাছে দুনিয়ার 
সকল স্বার্থ, সকল সুযোগ-সুবিধা তুচ্ছ মনে হবে। সে তখন তার হৃদয়ে 
প্রশান্তি খুজে নিতে সক্ষম হবে। 


জীবনের বাস্তবতা অনুধাবন 
ইহলৌকিক এই জীবন ক্ষণস্থায়ী। ক্ষণিকের এই জীবন মুহূর্তেই ফুরিয়ে 
যাবে। এর পরবর্তী পারলৌকিক জীবন অনন্তকালের। যেই জীবনের এই 
বাস্তবতা অনুধাবন করতে সক্ষম হবে, সেই ক্ষণিকের এই জীবনের 
মোহে নিজের আত্মার প্রশান্তি নষ্ট করতে সম্মত হবে না। তার লক্ষ্য 
হবে চিরন্তন পারলৌকিক জীবনের কল্যাণ অর্জন করা। 





সর্বদা আল্লাহর স্মরণ 
মানুষ সৃভাবতই বিস্মৃতিপ্রবণ। এই বিস্মৃতির বশবর্তী হয়ে সে ক্ষতিকর 





মানুষকে তার জীবনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে সচেতন রাখে। ফলে সে 
ক্ষতিকর বিভিন্ন কাজে লিপ্ত হয়ে তার মানসিক অশান্তি সৃষ্টি করার ফলে 
সে বিভিন্ন ক্ষতিকর কাজে লিপ্ত হওয়া থেকে বিরত থাকে। এ সম্পর্কে 
কুরআনে বলা হয়েছে, আল্লাহর জিকির দ্বারাই অন্তরসমূহ শান্তি পায়। 


সর্বদা আল্লাহর কৃতজ্ঞতা স্বীকার 
আল্লাহ সু মানুষকে তার জীবনে যে নিয়ামত দান করেছেন, সে যদি তার 
নিয়ামত আরও বৃদ্ধি করে দেওয়ার ঘোষণা করেছেন। মানুষের কৃতজ্ঞতা 
স্বীকারের এই অনুশীলন একইসাথে তার আত্মার প্রশান্তি বৃদ্ধির কারণ 





২৭. সুরা রাদ ১৩ : ২৮ 


২৪ 


তবে তোমাদের প্রতি নিয়ামত আরও বৃদ্ধি করে দেব।” 


আল্লাহর সিদ্ধান্তে সন্তুষ্টি 
আত্মার প্রশান্তি অর্জনের একটি গুরুত্ৃপূর্ণ বিষয় আল্লাহর সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট 
থাকা। পৃথিবীতে মানুষের জীবনে যা কিছুই হোক না কেনো, সবকিছুই 
আল্লাহর সিদ্ধান্ত অনুসারে ঘটে। মানুষ সুখ-দুঃখসহ যত অভিজ্ঞতা অর্জন 
করে, সবই আল্লাহ তার বৃহত্তর কল্যাণের অংশ হিসেবেই বাস্তবায়ন 
করেন। মানুষ যদি এই বিষয়কে মেনে নিয়ে তার জীবনে সন্তুষ্ট থাকতে 
পারে, তবে পৃথিবীর ক্ষণিক জীবনের এই দুঃখ-সুখ তার জীবনকে 
প্রভাবিত করতে পারবে না। সে নিশ্চিতরূপে আত্মপ্রশান্তির জান্নাতে প্রবেশ 
করতে সক্ষম হবে। অতএব, প্রশান্ত আত্মাই পাবে জান্নাতের ঠিকানা। এ 
সম্পর্কে আল্লাহ ধল বলেন, “হে প্রশান্ত মন, তুমি তোমার পালনকর্তার 
নিকট ফিরে যাও সন্তুষ্ট ও সন্তোষভাজন হয়ে। অতঃপর আমার বান্দাদের 
অন্তৰ্ভুক্ত হয়ে যাও। এবং আমার জান্নাতে প্রবেশ করো।” * 











হজরত মুআজ ইবনে জাবাল & বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ % দরবারে 
আরজ করলাম- কোন আমলটি সবচেয়ে উত্তম? তিনি ইরশাদ করলেন, 
“মৃত্যুর সময় আল্লাহর পবিত্র নামের জিকির যে তোমার রসনা (জিহ্বা) 
সিন্তু থাকে। হজরত আবু মুসা & থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ % ইরশাদ 
করেন, যে ব্যক্তি জিকির করে না সে যেন মৃত।* 


২৮. সুরা ইবরাহীম : ৭ 

২৯. সুরা ফাজর ৮৯ : ২৬-৩০ 
১০. শুয়াবুল ইমান, বায়হাকি-৬৮৭ 
৩১. বুখারি-৬০৪৪ 


২৫ 


যে জীবন আসমানের 


হজরত আবু হুরায়রা & বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ % বলেছেন, 
“জান্নাতবাসীদের কোনো আফসোস থাকবে না। তবে সে মজলিসের 
জন্য শুধু আফসোস থাকবে, যে মজলিস দুনিয়াতে জিকির ও দুরুদ 
ব্যতীত অতিবাহিত করেছে।”১২ 

জিকিরের ফল 


করা হবে, যা ছোট্ট একটি হাদিসে বর্ণিত হয়েছে। হজরত আবু সাঈদ 
খুদরি & থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ & বলেছেন, “জিকিরকারীদের চারটি 
বস্তু প্রদান করা হয়, 

১. তাদের ওপর “সাকিনা' নাজিল হয় অর্থাৎ তারা নিশ্চিন্ত জীবন 

লাভ করে; 

২. আল্লাহর রহমত তাদেরকে পরিবেষ্টন করে রাখে; 

৩. ফেরেশতাগণ তাদেরকে ঘিরে রাখে; এবং 

৪. আল্লাহ ফু তাদের সম্পর্কে সে মজলিসে আলোচনা করেন, যে 

মজলিসটি তাদের (মানুষের) মজলিসের চেয়ে উত্তম।”* 












২২. মুসনাদে আহমদ-৯৯৬৫ 
২. মুসলিম-৭০৩০ 


২৬ 


বান্দার সঙ্গে আল্লাহর সেতুবন্ধন ' নামাজ' 


ইসলামের দ্বিতীয় রোকন। নামাজ সর্বশ্রেষ্ঠ ইবাদত। নামাজ 
বেহেশতের চাবি। নামাজ পড়লে শরীর-মন ভালো থাকে। মনে 
প্রশান্তি আসে। অজুর পানি মুখে ছোঁয়া লাগার সঙ্গে সঞ্জে শরীরের 
ভেতর-বাইরে এক ধরনের শীতলতা অনুভব হয়। আলকুরআনের ৮২ 
জায়গায় নামাজের তাগিদ করা হয়েছে। নামাজের মাধ্যমে আল্লাহ ফল নানা 
রকম কল্যাণ দান করেন। নামাজ সব খারাপ কাজ থেকে দূরে রাখে, 
নামাজের মাধ্যমে নামাজি আল্লাহর সঙ্গে কথা বলেন। অথচ এ নামাজ 
সম্পর্কে আমরা উদাসীন। কুরআনে বলা হয়েছে, “অতএব দুর্ভোগ সেসব 
নামাজ আদায়কারীর, যারা নিজেদের নামাজ আদায়ে অমনোযোগী!”55 
অন্যত্র বলা হয়েছে, “তোমরা নামাজের প্রতি যত্রবান হও, বিশেষ করে 
মধ্যবর্তী নামাজের প্রতি এবং বিনীতভাবে দাঁড়াও আল্লাহর উদ্দেশ্যে” ৩৫ 
সুরা মাআরিজের ৩৪ ও ৩৫নং আয়াতে বলা হয়েছে, “যারা নিজেদের 
নামাজের হেফাজত করে, এরাই আল্লাহর জান্নাতে মর্যাদাসহকারে প্রবেশ 
করবে।' 


সুরা মুমিনুনের ১ থেকে ২নং আয়াতে বলা হয়েছে, “অবশ্যই সফল 
হয়েছে মুমিনরা, যারা নিজের নামাজ আদায় করে বিনীতভাবে।’ 














* সুরা মাউন ১০৭ : ৪-৫ 
৩৫. সুরা বাকারা ২ : ২৩৮ 


২৭ 


যে জীবন আসমানের 


সুরা নিসার ১৪২নং আয়াতে বলা হয়েছে, “নিশ্চয়ই মুনাফিকরা আল্লাহর 
সঙ্গে ধোঁকাবাজি করে, তিনি তাদের ধোঁকায় ফেলে শাস্তি দেন এবং 
তারা যখন নামাজে দাঁড়ায়, তখন অলসভাবে দাঁড়ায়, লোক দেখানোর 
জন্য, তারা আল্লাহকে অল্পই স্মরণ করে।' 


আজানের ধ্বনি কানে আসার সঙ্গে সঙ্জো মুমিনের হৃদয় আলোড়িত হয়ে 
ওঠে। আল্লাহর দিদারের আশায় মন আকুল হয়ে যায়। নামাজি যখন 
আউজুবিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম বলে মসজিদের দিকে ছোটে তখন 
শয়তান আক্ষেপ করে বলে, নামাজি তোমাকে ধোঁকা দিতে পারলাম না। 
নামাজ আল্লাহ &৪-এর পক্ষ থেকে বান্দার জন্য এক অপূর্ব নিয়ামত। অথচ 
নামাজে আমরা তাড়াহুড়া করি। মসজিদে সময় দিতে চাই না। মসজিদে 
যেতে আমাদের ভালো লাগে না। ইমাম যখন নিয়ত বেঁধে সুরা-কেরাত 
দিনে আমরা অনেকেই দুরাকাত ফরজ পড়ি। সুন্নত না পড়ে তাড়াহুড়া করে 
মসজিদ থেকে বেরিয়ে গল্পগুজবে মেতে উঠি। আমরা ডান্তারের চেম্বারে 
গেলে মোবাইল ফোন বন্ধ রাখি। কোনো গুরুত্বপূর্ণ ব্যন্তির সঙ্জো কথা 
বলার আগে মোবাইল বন্ধ রাখি। প্রশ্ন হলো যিনি আমাদের প্রভু, আমার 
দুঃখ-যাতনা দূরকারী, আমার রিজিকদাতা, দোজখের আগুন থেকে 
রেহাইদানকারী, যার সঙ্গে নামাজের মাধ্যমে আমি কথা বলি, তার সামনে 
কীভাবে আমার মোবাইল ফোন বাজতে পারে! 














২৮ 


চে পবিত্র রমজান মাস। আকাশে রমজানের নতুন চাঁদ উকি 
মারার পর থেকেই আবহাওয়ায় এসেছে পরিবর্তন। ইবাদতময় হয়ে 
উঠেছে অফিস, আদালত। মসজিদে মুসল্লিদের ভিড়। পাঁচওয়ান্ত নামাজ 
নিয়মিত পড়ছেন অধিকাংশ মানুষ। যারা সারা বছর জুমার নামাজ ছাড়া 
মসজিদের কাছেধারেও যান না, তাদের গায়েও সুন্নতি লেবাস। মাথায় 
টুপি। পাঞ্জাবি পরছেন অনেকে। যেন এক ইমানি পরিবেশে উজ্জ্বল হয়ে 
উঠেছে সমাজ। অনেক অফিসে নামাজ আদায়ের কোনো ব্যবস্থা নেই। 
সেখানেও নামাজের জন্য বিশেষ পরিবেশ গড়ে তোলা হয়েছে। 


আবহাওয়ার এ পরিবর্তন রমজান মাসের বরকতেই। রমজান এলেই 
নামাজ, রোজা, তিলাওয়াত, কবর জিয়ারত, দানসদকা বৃদ্ধি পায়। 
সন্ভ্রীতিময় হয়ে ওঠে সমাজ। ইফতার মাহফিল, দাওয়াত, প্রতিবেশীদের 
বাসায় ইফতার পাঠানো ভ্রাতৃবন্ধনের প্রতীক। দান জাকাতের মাধ্যমে 
গরিবদের মুখে জোটে আহার। গায়ে পরেন নিত্যনতুন পোশাক। মুখে 
ফোটে তৃপ্তির হাসি। 


রোজাদারদের জীবনের বাঁকেও আসে অমূল পরিবর্তন। দমন হয় রিপু। 
হিংসা-বিদ্বেষ, গালি-গালাজ, গিবত-শেকায়েত থেকে বিরত থাকে 
রোজাদার। মিথ্যা বলা, প্রতারণা করা, কাজে ফাঁকি দেওয়া, মানুষ- 
ঠকানো, চোখের হেফাজত এসব রোজাদার ব্যন্তির বৈশিক্ট্য। রোজা রেখে 
এসব গুনাহয় লিপ্ত হলে রোজার কোনো মূল্য থাকে না। রোজা কবুল 
হবে না আল্লাহ ৪& দরবারে। তাই রোজার স্বার্থে হলেও মুমিন মুসলমান 











২৯ 


যে জীবন আসমানের 


এসব গুনাহ থেকে বিরত থাকেন। তাই রোজাকে বলা যায়, মুমিনের 
প্রশিক্ষণ গ্রহণের মাস। 


রোজা জীবনযাত্রায় আমূল পরিবর্তন আনলেও প্ৰশ্ন থেকে যায়, এসব 
ভালো কাজ আর ইমানি জীবন কি শুধু রমজান মাসের জন্য? পাঁচওয়ান্ত 
নামাজ কি রমজানের জন্যই পড়বেন? মিথ্যা কি শুধু রমজান মাসেই বলাই 
বারণ? অফিসে নামাজের ব্যবস্থা শুধু কি রমজানের জন্য? সকল গুনাহ 
বর্জন ও ভালো কাজের মাস কী শুধু রমজানের জন্যই নির্ধারিত? 
বিবেকবান ব্যন্তিমাত্র বলবেন এসব কাজ শুধু রমজানের জন্য নয়। 
মুমিনের জন্মের পর থেকে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত এসব বিধান পালনযোগ্য। 
রমজান শুধু এসব ভালো কাজের প্রতীকমাত্র। তাই বছরের এ একটি 
মাসের মতো ১১টি মাসেও এসব ভালো কাজের চর্চা হওয়া কর্তব্য। 
রমজানকে শুধু সংস্কৃতি হিসাবে গ্রহণ না করে বাস্তব জীবনের প্রতিটি 
মুহূর্তে রমজানের শিক্ষার চর্চা হওয়া উচিত। 











আশুরার রোজার ফজিলত 


PN EL LL 
মাস। এ মাসের দশম তারিখও আল্লাহর নিকট পুণ্যময়। এদিনটির 
রয়েছে বিশেষ মর্যাদা ও ফজিলত। ইসলামের ভাষায় এ দিনটিকে বলা হয় 
“পবিত্র আশুরা? । 

“আশুরা” শব্দটির উৎপত্তি আরবি “আশারা” থেকে। আশারা অর্থ দশ 
আর আশুরা অর্থ হল দশম দিবস। এই দিনের গুরুতৃপূর্ণ অনেক আমল 
রয়েছে। এরমধ্যে একটি হল রোজা পালন করা। রাসূল && আশুরার দিন 
রোজা রাখতেন। উম্মতকেও এ দিনে রোজা পালনের নির্দেশ দিয়েছেন। 


আশুরার রোজার ইতিহাস 
রমজানের রোজা ফরজ হওয়ার আগে আশুরার রোজা ফরজ ছিল। 
রমজানের রোজা ফরজ হওয়ার পর আশুরার রোজার ফরজ বিধান রহিত 
হয়ে যায় এবং তা নফল হয়। রাসুল % যখন হিজরত করে মদিনায় 
গেলেন তখন তিনি দেখলেন, ইহুদিরা এই দিন রোজা পালন করছে, 
রাসুল 3% কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। তারা বলল, এই দিনে আমাদের নবি 
হজরত মুসা ১ জালেম ফেরাউনের কবল থেকে মুক্তি পেয়েছিলেন। 
তাই আমাদের নবি মুসা ৷ আল্লাহর কৃতজ্ঞতা আদায়ের জন্য এ দিন 
রোজা পালন করতেন। এ জন্য আমাদের নবির অনুসরণ করে আমরা এই 
দিনে রোজা পালন করি। তখন রাসুল ঞ বললেন, “আমরাই বেশি 
হকদার মুসা ৷ এর সাথে সুসম্পর্কের'। তারপর তিনি সাহাবিদেরকেও 
এ দিনের রোজা রাখার নির্দেশ দেন। 

















৩১ 


যে জীবন আসমানের 


পালন করত। এ দিন রাসুল 4& রোজা নিজে রেখেছেন এবং সাহাবিদের 
রোজা রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু রমজানের রোজা ফরজ হওয়ার পর 
আশুরার রোজাকে ইচ্ছাধীন করে দিয়েছেন।”১* 

আয়েশা &% বলেন, ‘রাসুল % কে আমি দেখিনি কোনো দিনের 
রোজাকে অন্য দিনের তুলনায় এতটা গুরুত্ব দিতে, আশুরার দিন আর 
রমজান ব্যতীত? । 

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস && বলেন, “আমি রাসুলুল্লাহ % কে 
রমজান ও আশুরায় যেরূপ গুরুত্বের সঙ্গো রোজা রাখতে দেখেছি অন্য 
সময় তা দেখিনি।’ ১" 

অন্য হাদিসে নবি & বলেন, “আমি আশাবাদী যে, আশুরার রোজার 
কারণে আল্লাহ গু অতীতের এক বছরের (সগিরা) গুনাহ ক্ষমা করে 
দেবেন।,৮ 








আশুরার রোজার নিয়ম 


আশুরার রোজা সম্পর্কে এক হাদিসে আছে, ‘তোমরা আশুরার রোজা রাখ 
এবং ইহুদিদের সাদৃশ্য পরিত্যাগ করে আশুরার আগে বা পরে আরও 
একদিন রোজা রাখ।”৯ 


সমীহপূর্বক রোজা রাখে। আমাদের রোজাও তাদের মতো হয়ে যায়। 
রাসুল & বললেন, “যদি আমি আগামী বছর বেঁচে থাকি, তবে দশমের 
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৩২ 


সাথে মিলিয়ে নবম তারিখেও রোজা রাখব, ইনশাআল্লাহ”!*” পরের 
বছরটি আর আসেনি রাসুল %-এর জীবনে। 


আমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে, ইহুদিরা আশুরার একদিন রোজা 
রাখত। তাদের সাথে সাদৃশ্য না হয় সেদিকে খেয়াল রেখে আশুরার 
পূর্বের দিন ৯ তারিখ বা পরের দিন ১১ তারিখ অতিরিত্ত একটি রোজা 
রাখা উত্তম। 


আলেমগণ এ ক্ষেত্রে চারটি ধারা বলেছেন। কেউ কেউ বলেছেন উত্তম 
হলো নয় এবং দশ তারিখ রোজা রাখা। দ্বিতীয় ধাপে বলেছেন ১০ এবং 
১১। তৃতীয় ধাপে বলেছেন ৯, ১০, ১১ এই তিনদিন একাধারে এবং চতুর্থ 
ধাপে বলেছেন সমস্যা থাকলে শুধু ১০ তারিখ রোজা রাখবে। কারণ 
রাসূল && ৯ এবং ১০ তারিখ রোজা রাখার আকাঙ্ক্ষা ব্যন্ত করেছেন। এ 
জন্য অনেকেই বলছেন যে ৯ ও ১০ রোজা রাখাই উত্তম। কেউ যদি ৯ 
তারিখে রোজা রাখতে ব্যর্থ হন, সে ১০, ১১ রাখবেন বা শুধু ১০ 
তারিখেও মহররমের রোজা রাখতে পারবেন। 


আশুরার রোজা নিয়ে সাহাবিদের আমল 


আশুরার রোজা রেখেছেন এবং রাখতে নির্দেশ দিয়েছেন, তবে যখন 
রমজানের রোজা ফরজ করা হলো তিনি এ নির্দেশ পরিহার করেন। তাই 
এ দিনের রোজা রাখতেন না। 


এসব হাদিস থেকে প্রতীয়মান হয় যে, নবি % রমজানের রোজা ফরজ 
হওয়ার পর আশুরার রোজা পালনকে নির্দেশ শিথিল করে নেন। এরপর 
এ দিনের রোজা বাধ্যতামূলক ছিল না। এ দিনের রোজা পালন মুসতাহাব 
বা সুন্নতের পর্যায়ে রয়ে যায়। তারপরও উমর ইবনে আবদুর রহমান 











£০ মুসনাদে আহমদ-২১০৬ 


৩৩ 


যে জীবন আসমানের 


ইবনে আউফ আবু মুসা, কায়স ইবনে সাদ, ইবনে আব্বাস প্রমুখ থেকে 
এ দিনের রোজা রাখা প্রমাণিত হয়। নবি &% জীবনের শেষ দিকে এ 
দিনের সাথে অন্য এক দিন মিলিয়ে রোজা রাখার সঙ্কল্প করেন। 


মত 
রোজার তিনটি গ্রেড রয়েছে। সর্বোচ্চ গ্রেড হচ্ছে এর আগে ও পরে মোট 
তিনটি রোজা রাখা; তারপর হচ্ছে ৯ ও ১০ তারিখে দুইদিনের রোজা 
রাখা। বেশিরভাগ হাদিস এভাবে এসেছে। এরপর হচ্ছে কেবল ১০ 
তারিখের রোজা রাখা। এ বন্তব্য থেকে প্রতীয়মান হয়, শুধু ১০ তারিখের 
রোজা রাখা মাকরুহ নয়। 


আশুরার রোজা যে গুনাহ মাফ হয় 


আশুরার রোজা দ্বারা শুধু সগিরা গুনাহ মাফ হবে। কবিরা গুনাহ বিশেষ 
তাওবা ছাড়া মাফ হয় না। ইমাম নববি & বলেন, ‘আশুরার রোজা সকল 
সগিরা গুনাহ মোচন করে। হাদিসের বাণীর মর্ম হচ্ছে, কবিরা গুনাহ ছাড়া 
সকল গুনাহ মোচন করে দেয়। এরপর তিনি আরও বলেন, আরাফার 
রোজা দুই বছরের গুনাহ মাফ করে। আর আশুরার রোজা এক বছরের 
গুনাহ মাফ করে। মুকতদির ‘আমিন’ যদি ফেরেশতাদের আমিন বলার 
সাথে মিলে যায় তা হলে পূর্বের সকল গুনাহ মাফ করে দেওয়া হয়। 
উল্লিখিত আমলগুলোর মাধ্যমেও পাপ মোচন হয়। যদি বান্দার সগিরা 
গুনাহ থাকে তা হলে সগিরা গুনাহ মোচন করে। যদি সগিরা বা কবিরা 
কোনো গুনাহ না থাকে তা হলে তার আমলনামায় নেকি লেখা হয় এবং 
তার মর্যাদা বৃদ্ধি করা হয়। যদি কবিরা গুনাহ থাকে, সগিরা গুনাহ না থাকে 
তা হলে কবিরা গুনাহকে কিছুটা হালকা করার আশা করতে পারি।”*, 








£১, আল-মাজমু শারহুল মুহাজজাব, খণ্ড :৬ 


৩৪ 


আদায়, রমজানের রোজা রাখা, আরাফার দিন রোজা রাখা, আশুরার দিন 
রোজা রাখা ইত্যাদির মাধ্যমে শুধু সণিরা গুনাহ মাফ হয়।+ 


অতএব, আসুন আমরা আশুরার রাতে বেশি বেশি নফল নামাজ, তাসবিহ 
তাহলিলসহ অতিরিত্ত তাওবা ও কৃতকর্মের জন্য ক্ষমা চাই। আল্লাহ যেন 
হায়াত বাড়িয়ে দেয় সেজন্য তার নিকট প্রার্থনা করি। সারাটি বছর রাঙিয়ে 
দেওয়া যায় সেজন্য এখন থেকেই জীবনকে গড়ে তুলি। স্মরণ রাখা 
প্রয়োজন, গুরুত্বপূর্ণ এই দিনে অপসংস্কৃতি ও ইসলাম নিষিদ্ধ করছে এমন 
কোনো কর্মকাণ্ড যেন আমার দ্বারা সংঘটিত না হয়। হে আল্লাহ, আপনি 
আমাদের সবাইকে কবুল করুন। আমিন। 














£২, আল-ফাতাওয়া আল-কুবরা, খণ্ড : ৫ 


৩৫ 


হজের যত ফজিলত 


০৬০ রোকন হজ। হজ গুরুতৃপূর্ণ ইবাদত। জান মালের 
ইবাদত। হজ কবুল হলে দুধের শিশুর মতো নিষ্পাপ হয়ে যায় 
বান্দা। তাই মুমিন-হ্দয়ে থাকে হজের তামান্না, কাবা দর্শনে চোখ শীতল 
করার বাসনা। আল্লাহ ফু যাকে কবুল করেন, তাকেই পবিত্র ভূমি দর্শনের 
সুযোগ করে দেন। শুধু অর্থ নয়, চোখের পানির বদৌলতেও অনেক 
গরিব-মিসকিন আল্লাহ ঞ্-এর ঘর তাওয়াফের সৌভাগ্য লাভ করেন। 
প্রিয়নবি &-এর রওজা মোবারক জিয়ারত করেন। 


আল্লাহ 3 বলেন, “তোমাদের ওপর কোনো পাপ নেই যে, তোমরা 
তোমাদের রবের পক্ষ থেকে অনুগ্রহ সন্ধান করবে। সুতরাং যখন তোমরা 
আরাফা থেকে বের হয়ে আসবে, তখন মাশআরে হারামের নিকট 
আল্লাহকে স্মরণ করো এবং তাকে স্মরণ করো যেভাবে তিনি 
তোমাদেরকে দিকনির্দেশনা দিয়েছেন। যদিও তোমরা এর পূর্বে অবশ্যই 
পথন্রত্টদের অন্তৰ্ভুক্ত ছিলে ।”** 


হজ সামর্ঘবানদের জন্য একটি ফরজ ইবাদত। এ ঘোষণা আল্লাহ 3% 
এভাবে দিয়েছেন__“সামথ্ববান মানুষের ওপর আল্লাহর জন্য বাইতুল্লাহর 
হজ করা ফরজ। আর যে কুফরি করে, তবে আল্লাহ তো নিশ্চয় সৃষ্টিকুল 
থেকে অমুখাপেক্ষী।”১? 


















৯৩. সুরা বাকারা ২ : ১৯৮ 
££ সুরা আলে-ইমরান ৩ : ৯৭ 


৩৬ 


হজ উত্তম ইবাদত 


হজরত আবু হুরায়রা & থেকে বর্ণিত, নবি & কে জিজ্ঞেস করা হলো, 
সর্বোত্তম আমল কোনটি? তিনি বললেন, আল্লাহ ও তার রাসুলের প্রতি 
ইমান আনা। জিজ্ঞেস করা হলো, তারপর কোনটি? তিনি বললেন, 
আল্লাহর পথে জিহাদ করা। জিজ্ঞেস করা হলো, তারপর কোনটি? তিনি 
বলেন, হজ্জে মাবরুর (মাকবুল হজ)।” অন্য বর্ণনায় আছে, উম্মুল 
জিহাদকে আমরা সৰ্বোত্তম আমল মনে করি। কাজেই আমরা কি জিহাদ 
করবো না? তিনি বললেন, না, বরং তোমাদের জন্য সৰ্বোত্তম জিহাদ হল 


৪৬ 


আবু হুরায়রা & থেকে বর্ণিত, এক হাদিসে আছে, রাসুলুল্লাহ % 
বলেছেন, “এক উমরা হতে অন্য উমরা, এই দুইয়ের মাঝে যা কিছু 
(পাপ) ঘটবে, তার জন্য কাফফারা আর মাবরুর হজের বিনিময় জান্নাত 
ভিন্ন অন্য কিছু নয়।”* 


হাদিসে আরও আছে, রাসূলুল্লাহ % বলেছেন, “কারো ইসলাম-গ্রহণ 
পূর্বকৃত সকল পাপ মুছে দেয়। হিজরত তার পূর্বের সকল গুনাহ মুছে দেয় 
আর হজ তার পূর্বের সকল পাপ মুছে দেয়।”:” 

ইবনে মাসউদ এ হতে বর্ণিত, এক হাদিসে আছে, “তোমরা পর পর 
হজ ও উমরা আদায় করো। কেননা তা দারিদ্র ও পাপকে সরিয়ে দেয় 
যেমন সরিয়ে দেয় কামারের হাপর লোহা, সূর্ণ, রুপার ময়লাকে। আর 
হজ্জে মাবরুরের সওয়াব তো জান্নাত ভিন্ন অন্য কিছু নয়।”;* 








£৫ বুখারি : হাদিস : ১৫১৯ 
৯৬. বুখারি : হাদিস : ১৫২০ 
£৭, বুখারি : হাদিস : ১৬৫০ 
৯. মুসলিম: হাদিস : ১৭৩ 
৯৯. নাসায়ি : ২/৫৫৮ 


৩৭ 


যে জীবন আসমানের 


হজের গুরুত্ব 
আবু হুরায়রা & বর্ণনা করেন, একদা রাসুলুল্লাহ % আমাদের উদ্দেশ্যে 
ভাবলে নিরবের হে মানবসকল, আল্লাহ গু তোমাদের 
ওপর হজ ফরজ করেছেন। সুতরাং তে তোমরা হজ করো। এক ব্যক্তি বলল, 
ইয়া রাসূলাল্লাহ, প্রতি বছর কি হজ করতে হবে? তিনি চুপ রইলেন। 
লোকটি এভাবে তিনবার জিজ্ঞেস করল। অতঃপর রাসুলুল্লাহ % বললেন, 
আমি যদি হ্যাঁ বলতাম, তা হলে তা (প্রতি বছর হজ করা) ফরজ হয়ে 
যেতো, কিন্তু তোমাদের পক্ষে তা করা সম্ভব হতো না।% 


হাজিগণ আল্লাহর মেহমান 
“হজ ও উমরার যাত্রীরা আল্লাহর প্রতিনিধি। তারা তার নিকট দোয়া 
করলে তিনি তাদের দোয়া কবুল করেন এবং তাঁর নিকট ক্ষমা চাইলে 
তিনি তাদের ক্ষমা করেন।”£ 


মাবরুর (মকবুল) হজের প্রতিদান 
হজরত আবু হুরায়রা ৬ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ & 
কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য হজ করলো এবং অশালীন 
কথাবার্তা ও গুনাহ থেকে বিরত থাকলো, সে নবজাতক যাকে তার 
মা এ মুহূর্তেই প্রসব করেছে, তার ন্যায় নিষ্পাপ হয়ে ফিরবে 
আতা ইবনে ইয়াসার &, হতে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ & বলেছেন, যে ব্যক্তি 
বাইতুল্লাহর হজ করে, হজের বিধানগুলো যথাযথভাবে আদায় করে, 
মুসলমানরা তার মুখ ও হাত থেকে নিরাপদ থাকে, তার পূর্ববর্তী 
গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেওয়া হয়। 
































৫০, মুসলিম, হাদিস : ১৩৩৭, ৪১২; মুসনাদে আহমদ, হাদিস : ১০৬০৭; ইবনে হিববান, 
হাদিস : ৩৭০৪ 

৫১. ইবনু মাজাহ, হাদিস : ২৮৯২ 

৭২. বুখারি, হাদিস : ১৪৩১ 

৫৩. মুসান্নাফ আবদুর রাযযাক, হাদিস : ৮৮১৭; তাফসিরে ইবনে কাসির ১/৩৫৮ 








৩৮ 


হজের প্রতিটি কাজে আল্লাহকে স্মরণ 
হজ এমন এক ইবাদত, যার প্রত্যেকটি কাজে আল্লাহর জিকির করা হয়। 
তাওয়াফ, সায়ি, পাথর নিক্ষেপ, মিনা, মুজদালিফা, আরাফাসহ প্রত্যেকটি 
নির্দেশনায় আল্লাহর জিকিরের ধ্বনি প্ৰতিধ্বনিত হচ্ছে। 
আল্লাহ এ বলেন, ‘তারপর যখন তোমরা তোমাদের হজের কাজসমূহ 
শেষ করবে, তখন আল্লাহকে স্মরণ করো, যেভাবে তোমরা স্মরণ করতে 
তোমাদের বাপ-দাদাদের, এমনকি তার চেয়ে অধিক স্মরণ। আর মানুষের 
মধ্যে এমনও আছে, যে বলে, হে আমাদের রব, আমাদেরকে দুনিয়াতেই 
দিয়ে দিন। বস্তুত আখেরাতে তার জন্য কোনো অংশ নেই।* 


হজ ফরজ হওয়ার পর বিলম্ব না করা 
হজের যথার্থ দাবি ও হুকুম হচ্ছে হজ ফরজ হওয়ার সাথে সাথে আদায় 
করা। বিনা ওজরে বিলম্ব না করা। কারণ বিনা ওজরে বিলম্ব করাও গুনাহ। 
আল্লাহ ঞ্$ ও তার রাসুল ৬ ফরজ হজ আদায়ের প্রতি এমনভাবে 
গুরুত্বারোপ করেছেন যে, কেউ যদি হজ অস্বীকার করে বা এ বিষয়ে 
কোনো ধরনের অবহেলা প্রদর্শন করে তবে সে আল্লাহর জিম্মা থেকে 
মুন্ত ও হতভাগ্যরুপে বিবেচিত হবে। আল্লাহ গর ইরশাদ করেছেন, 
মানুষের মধ্যে যারা সেখানে (বাইতুল্লায়) পৌঁছার সামর্থ্য রাখে তাদের 
ওপর আল্লাহর জন্য এ গৃহের হজ করা ফরজ। আর কেউ যদি অস্বীকার 
করে তা হলে তোমাদের জেনে রাখা উচিত, আল্লাহ তায়ালা 
সৃষ্টিজগতের প্রতি মুখাপেক্ষী নন। 


তা ছাড়া যে কোনো বিপদ-আপদ, অসুখ-বিসুখের সম্মুখীন হওয়া বা 
মৃত্যুর ডাক এসে যাওয়া তো অস্বাভাবিক নয়। তাই হজ ফরজ হওয়ার 
পর বিলম্ব করলে পরে সামর্থ্য হারিয়ে ফেললে বা মৃত্যুবরণ করলে 
আল্লাহ তায়ালার নিকট অপরাধী হিসেবেই তাকে হাজির হতে হবে। এ 
জন্যই হাদিস শরিফে হজ ফরজ হওয়ামাত্র আদায় করার তাগিদ ও হুকুম 
দেওয়া হয়েছে। 




















+১. সুরা বাকারা ২ : ২০০ 
৫. সুরা আলে-ইমরান ৩ : ৯৭ 


৩৯ 


যে জীবন আসমানের 


ইবনে আববাস && বর্ণনা করেন, রাসুলে কারিম % ইরশাদ করেছেন, যে 
ব্যক্তি হজ করার ইচ্ছে করে, সে যেন তাড়াতাড়ি তা আদায় করে নেয়। 
কারণ যে কোনো সময় সে অসুস্থ হয়ে পড়তে পারে বা বাহনের ব্যবস্থা 
নাও থাকতে পারে অথবা অন্য কোনো সমস্যার সম্মুখীন হতে পারে। 


অন্য বর্ণনায় আছে, ইবনে আববাস && বলেন, রাসুলুল্লাহ & ইরশাদ 
করেছেন, ফরজ হজ আদায়ে তোমরা বিলম্ব করো না। কারণ তোমাদের 
কারো জানা নেই তোমাদের পরবর্তী জীবনে কী ঘটবে। 

উপরন্তু হাদিসে কুদসিতে আল্লাহ 3% যে সচ্ছল সামর্থবান ব্যক্তি হজ 
আদায় করে না তাকে হতভাগা ও বঞ্চিত আখ্যায়িত করেছেন। আবু সাঈদ 
খুদরি & হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ & ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ 3 বলেন, 
প্রশস্ততা দান করলাম। পাঁচ বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পরও যদি সে আমার 
গৃহের হজের উদ্দেশ্যে আগমন না করে তবে সে হতভাগা, বঞ্চিত” 


সামর্থ্য থাকার পরও হজ না করলে... 
হজ করার শক্তি সামর্থ্য ও অর্থ-বিত্ত থাকার পরও যে ব্যক্তি হজ করে না 
তার সম্পর্কে হাদিস শরিফে কঠোর হুমকি প্রদান করা হয়েছে। উমর 
ইবনুল খাত্তাব ঞ্» বলেন, যে ব্যক্তি হজ করার সামর্থ্য রাখে, তবু হজ 
করে না সে ইহুদি হয়ে মৃত্যুবরণ করল কি খ্রিস্টান হয়ে; তার কোনো 
পরোয়া আল্লাহর নেই। * 
তিনি আরও বলেন, আমার ইচ্ছে হয় কিছু লোককে বিভিন্ন শহর ও 
লোকালয়ে পাঠিয়ে দিই, তারা সেখানে দেখবে, কারা সামর্থ্য থাকা 
সত্বেও হজ করছে না। তারা তাদের উপর কর আরোপ করবে। তারা 
মুসলমান নয়, তারা মুসলমান নয়।+ 




















৫৬. মুসনাদে আহমদ, হাদিস : ১৮৩৩; সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিস : ২৮৮৩ 
৫৭. মুসনাদে আহমদ, হাদিস: ২৮৬৭; সুনানে কুবরা বায়হাকী ৪/৩৪০ 

৫৮. সহিহ ইবনে হিববান, হাদিস : ৩৬৯৫; মুসনাদে আবু ইয়ালা, হাদিস : ১০৩১ 
৫৯. তাফসিরে ইবনে কাসির ১/৫৭৮ 

১০. তাফসিরে ইবনে কাসির ১/৫৭৮ 




















